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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক ও প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিতব্য বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা ছাত্রী হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 
যাঁর নামে এই হলের নামকরণ করা হয়েছে তিনি এ বাংলার একজন মহিয়সী নারী। বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেই নারী যিনি জাতির পিতার সকল সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।   
আপনারা জানেন, জাতির পিতা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই জেলখানায় কাটিয়েছেন। আমার বাবা যখন জেলখানায় থাকতেন তখন আমার মা শুধু তাঁর সংসারই দেখতেন না, তিনি আওয়ামী লীগের সার্বিক অবস্থার খোঁজ খবর রাখতেন। দলকে আরো সংগঠিত রাখার লক্ষ্যে কাজ করতেন। 
বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার জন্য আইয়ুব খান লাহোরে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমার মা সামরিক সরকারের এ ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বঙ্গবন্ধুর প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। বাবা আমার মায়ের এ দৃঢ় অবস্থানের বাইরে যেতে পারেননি। আর সেদিন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দেয়ার ফলে বঙ্গবন্ধু এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামীকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জনগণ ভোটের অধিকার পায়। যেটাকে বলা হয় এক ভোটার এক ভোট। 
৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দেয়ার লক্ষ্যে রওয়ানা দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমার মা জাতির পিতাকে বলেছিলেন, ‘মনে রেখো, তোমার সামনে আছে জনতা এবং পিছনে বুলেট। তোমার মন যা চাইছে তুমি শুধু সেটাই আজ বলবে।' তাই ঘোষণা এসেছিল, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' 
আমার মা কখনো রাষ্ট্রপতির স্ত্রী হিসাবে জীবন কাটাননি, তিনি তাঁর সারাজীবন আর দশজন সাধারণ নারীর মতই কাটিয়েছেন। যুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে তিনি তাঁর সমস্ত অলংকার বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এমন একজন মহিয়সী নারীর নামে এই হলটির নামকরণ করায় আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত। 

সুধিমন্ডলী, 
আজকের এই দিনে আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্মরণ করছি, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেটের আঘাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়া আমার পরিবারের সকল সদস্যকে। 
আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। 

আমি জাতীয় চার নেতাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 

সুধিবৃন্দ, 

বাংলাদেশের নারীরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এটা এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। তারপরও নারীরা পদে পদে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ বাধা ডিঙানোর সবচেয়ে বড় উপায় শিক্ষিত হওয়া। প্রতিটি নারীকে শিক্ষিত হতে হবে। আমরা তাই নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত উপ-বৃত্তি দিচ্ছি। এ উপ-বৃত্তি ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। 
বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকেও দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি দিচ্ছি। এ ট্রাস্টের উদ্যোগে গাজীপুরে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল করা হচ্ছে। ২৫০ শয্যার এ হাসপাতালের নির্মাণ কাজ আগামী বছর শেষ হবে। এখানে দরিদ্র শিশু, নারী, মানসিক পীড়াক্লিষ্ট অটিস্টিক শিশু ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হবে। 

নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগে নারীর অংশ গ্রহণ বাড়ছে। জাতীয় রাজনীতিতে ও স্থানীয় সরকারে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাপকভাবে ঘটেছে। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৪৫ হাজারের বেশি নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। আমরা নারীর ক্ষমতায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবো। 

নারীর সহিংসতা রোধে ‘‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০'' প্রণয়ন করেছি। রাস্তা-ঘাটে নারীদের উত্ত্যক্ত করা সহ সামাজিক অপরাধগুলো আমরা কঠোর হাতে দমন করেছি। 

সুধিমন্ডলী, 
আমরা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে গুরত্ব দিচ্ছি। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করছি। নারী শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছি। এ জন্য ঋণ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। গ্রামাঞ্চলের নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছি। বিভিন্ন খাতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নারীরা এখন চাকুরি করতে বিদেশে যাচ্ছে। এ সব সম্ভাবনার পুরোটা অর্জনের জন্য নারীদেরকে শিক্ষিত হতে হবে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। গবেষণায় এগিয়ে আসতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে অভিজ্ঞ হতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সমান ভূমিকা রাখতে হবে। 

আমরা ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন করছি। যার মাধ্যমে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করবো। এ জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সমান অবদান রাখার জন্য প্রস্ত্তত হতে হবে। নারীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে আমরা দেশের প্রতিটি নারীকে শিক্ষিত ও সমর্থ হিসেবে গড়ে তুলবো। 
এ আশাবাদ ব্যক্ত করে, নারী শিক্ষার্থীদেরকে লেখাপড়ায় আরো মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে  আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
            
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
